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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Vod মানিক রচনাসমগ্র
কেদার ভাবে, এ কী সংযম অথবা মানসিক অসংযমের বাহ্য প্রকাশ ? রাগ আর অভিমানকে যে বশ করতে পারে না, গায়ের জ্বালায় মাছ ছাড়ে চা ছাড়ে আচার-নিষ্ঠা বাড়িয়ে দিয়ে আত্মনির্যাতনের মধ্যে প্রতিশোধ নিতে চায়, তার কি সে রকম মনের জোর থাকা সম্ভব যা না থাকলে সংযমের কোনো মানে হয় না ?
কয়েকদিন পরে জ্যোতি আসে।
দুপুরবেলা। খাওযাদাওয়ার হাঙ্গামা চুকিয়ে দেবাব পাব ঘরে ঘরে যখন পুরো বিশ্রামেব পালা is
একটু শুয়ে ঝিমিয়ে নিযে কেদার তখন উঠে বসে সিগারেট ধবিয়েছিল।
পরিমল দুপুরে শোয় না। দিবানিদ্রা বহুকাল থেকেই তার কাছে নিষিদ্ধ। সম্ভবত সে কোনো শাস্ত্ৰ পাঠ করছে।
জ্যোতি কেদারকে বলে, ওকে সব বলেছ ? সেদিনের কথা ?
কেন বলোনি ? আমার একটু উপকার হত !
সেদিন ঘরে খিল দিয়ে তাকে আটক করার মতো বেযাদবিতেও যার উপর বাগ কবতে পারেনি। আজ হঠাৎ অসহ্য ক্ৰোধে তার গালে একটা চড় কষিয়ে দেবাব ইচ্ছা হয় কেদাব্যেব।
তোব কি লজ্জাশরাম বলে কিছু নেই ?
জ্যোতি সতেজে জবাব দেয়, না। লজ্জাশীরাম রাখতে দিচ্ছ না তোমরা। আমি আশা করে আছি তুমি সব কথা খুলে জানিয়ে দেবে, এটুকুও করতে পারলে না তুমি আমার জন্য ? কোন মুখে তুমিই আবার লজাশীরামের কথা বলছ ?
কেদার চুপ করে থাকে।
জ্যোতি আবার বলে, কেউ কিছু করবে না। আমার জন্যে। এতটুকু উপকার করাব বদলে শুধু ক্ষতি করবে। আর বাদ সাধবো। আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেলেও কারও এতটুকু মাথাব্যথা নেই। সব করতে হবে। আমাকেই। তবু তোমরা চাও যে আমি মুখচোরা লাজুক মেয়েটি সেজে থাকি। তাই থাকতেই আমি চাই
থাক গে। জ্যোতি। এ সব বলে। লাভ নেই।
তুমি বিকলে, তাই বলছি। তুমি ভার নাও না, আমি এখুনি এখান থেকে ফিরে যাচ্ছি। কথা দাও সব ঠিক করে দেবে, তাবপর এতটুকু বেহায়াপনা যদি দ্যাখো আমার, আমায় তুমি চাবুক মেবো।
কেদার চুপ করে থাকে।
ঘন কালো চোখে নালিশ আর ভৎসনা নিয়ে খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে জ্যোতি উপরে b यीश !
আধঘণ্টা পরে কেদার জামাকাপড় পরে বেরিয়ে যায়। তখনও জ্যোতি উপর থেকে নামেনি।
জ্যোতির চিস্তাই গুমোটের মতো ঘনিয়ে থাকে কেদারের মনে।
অনুচিত ? তাই যদি হয়, জ্যোতির অনুযোগের জবাব সে দিতে পারেনি কেন ?
কলেজে গীতার সঙ্গে দেখা করবে। পথে উকি দিয়ে যাবে শীতাংশুদের বাড়ি।
ছায়াবউদিকে পাশের খবরটা জানানো হয়নি।
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